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সূরা আন িনসা; আয়াত ৩২-৩৩

,সূরা িনসার ৩২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

 
ا اكْتسََبُوا وَللِنسَاءِ نصَِيبٌ جَالِ نصَِيبٌ مِمهُ بهِِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ للِرلَ الل وْا مَا فَضتمََنَ َوَلا

(৩২) شَيْءٍ عَليِمًا هَ كَانَ بكُِلالل ِهَ مِنْ فَضْلهِِ إنا اكْتسََبْنَ وَاسْألَُوا الل مِم

 
যার  মাধ্যেম  আল্লাহ  েতামােদর  কাউেক  কােরা  ওপর  শ্েরষ্ঠত্ব  দান  কেরেছন,  েতামরা  তার"
লালসা কেরা না। পুরুষ যা অর্জন কের,তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন কের,তা তার
প্রাপ্য অংশ। েতামরা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। িনশ্চয়ই আল্লাহ সব িবষেয় অবিহত।"

(৪:৩২)

সৃষ্িট  জগত  পার্থক্য  ও  ৈবিচত্র্েয  ভরপুর।  মহান  আল্লাহ  সৃষ্িট  জগত  পিরচালনার  জন্য
মানুষ,  উদ্িভদ,  নানা  জীব-জন্তু,  কীট-পতঙ্গ  ও  সরীসৃপসহ  বহু  জীবন্ত  সত্ত্বা  সৃষ্িট
কেরেছন।  আল্লাহ  মানুেষর  মধ্েযও  একদলেক  নারী  ও  অন্য  একদলেক  পুরুষ  িহেসেব  সৃষ্িট
কেরেছন।  প্রত্েযক  মানুেষর  শারীিরক  ও  মানিসক  গঠন  িভন্ন  ধরেনর।  সৃষ্িটজগত  এত  িবশাল
হওয়া সত্ত্েবও এর যথাযথ পিরচালনার জন্েযও শতশত েকািট সৃষ্িট বা অস্িতত্েবর প্রেয়াজন।
আর প্রিতিট সৃষ্িটরই রেয়েছ িবেশষ দািয়ত্ব। েতমিন মানব সমােজও শারীিরক ও মানিসক িদক
েথেক প্রত্েযক মানুেষরই িবেশষ েমধা ও ক্ষমতা থাকায় সমােজর িবিভন্ন চািহদা পূরণ সম্ভব

হয়। মানুেষর মধ্েয এসব পার্থক্েযর অর্থ িকন্তু ৈবষম্য নয়। তার কারণ হচ্েছ,
প্রথমত :  আল্লাহর কােছ েকান সৃষ্িটরই েকান পূর্ব প্রত্যাশা িছল না,  েয  েকউ তার দািব

করেত পাের।
দ্িবতীয়ত : মানুেষর মধ্েয এই পার্থক্য েকৗশলময়। জুলুম, িহংসা বা কৃপণতার েকান ভূিমকা



এেত েনই। তেব, আল্লাহ যিদ সব সৃষ্িট বা মানুেষর কােছ একই ধরেনর কােজর আশা কেরন, তাহেল
তা  হেব  অন্যায়।  কারণ,  সবাই  একই  ধরেনর  ক্ষমতা,  শক্িত  ও  সুেযাগ-সুিবধার  অিধকারী  নয়।
েকারআন ও হাদীেসর বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ মানুেষর কাছ েথেক তােদর সামর্থ অনুযায়ী কাজ
আশা কেরন। েযমন,  সূরা তালাক্েকর সপ্তম আয়ােত আল্লাহ বেলেছন,  আল্লাহ কােরা কাছ েথেকই
তার জন্য অর্িপত দািয়ত্েবর েবশী িকছু চান না। অবশ্য মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্িটর মধ্েয
একটা  বড়  পাথর্ক্য  হেলা,  একমাত্র  মানুষই  িচন্তাভাবনার  ক্ষমতা  রােখ  এবং  সৎ  পথ  বা
অধঃপতেনর  পথ  েবেছ  েনয়ার  ক্েষত্ের  স্বাধীন।  তাই  স্বাভািবকভােবই  অর্জন  েযাগ্য  িবষেয়
মানুেষর উন্নিত িনর্ভর কের তােদর প্রেচষ্টার ওপর। এ ক্েষত্ের অলসতা ও িনস্ক্িরয়তার
জন্য আল্লাহ দায়ী নন। তাই এ আয়ােত মানুেষর ক্ষমতার বাইের থাকা আল্লাহর েনয়ামতগুেলার
কথা ও মানুেষর পক্েষ অর্জেনর েযাগ্য িবিভন্ন েনয়ামেতর কথা উল্েলখ কের আল্লাহ বলেছন,
আল্লাহ  েকান  েকান  মানুষেক  এমন  ৈবিশষ্ট্য  দান  কেরেছন  যা  অন্য  অেনকেকই  েদনিন,ফেল  তা
িনেয় েতামরা এেক অপরেক িহংসা কেরা না। এ ক্েষত্ের অসম্ভব িকছু কামনা করা উিচত নয়। আর
অর্জন েযাগ্য িবষেয় নারী ও পুরুেষরা তােদর প্রেচষ্টার ফলই েপেয় থােক। েতামরাও েচষ্টা

ও পিরশ্রম কর এবং তা েযন সফল হয় েস জন্েয আল্লাহর দয়া প্রার্থনা কর।

এই আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত  :  অন্যেদর  প্রিতভা  ও  েনয়ামেতর  িদেক  নজর  না  িদেয়  আমােদর  িনেজেদর  েযাগ্যতা,
প্রিতভা এবং সুেযাগ-সুিবেধর িদেক লক্ষ্য করা উিচত। অন্েযর েনয়ামেতর ব্যাপাের িহংসা

না কের িনেজর েনয়ামত ও প্রিতভােক কােজ লাগােনার েচষ্টা করেত হেব।
দ্িবতীয়ত  :  অসম্ভব  আকাঙ্ক্ষা  বা  দূরাশার  মূেলাৎপাটন  করেত  হেব।  কারণ,  দূরাশাই  ৈনিতক

অধঃপতেনর অন্যতম মূল কারণ।
তৃতীয়ত  :  মানুেষর  িনেজর  েচষ্টা  ও  অধ্যবসায়  গুরুত্বপূর্ণ  হেলও  আমােদর  আায়  উপার্জেন
আল্লাহর  েকান  ভূিমকা  েনই  এমন  ধারণা  করা  উিচত  নয়।  আমরা  েচষ্টাও  করেবা  এবং  আল্লাহর

কােছও  সাহায্য  চাইেবা।
চতুর্থত  :  পুরুেষর  মত  মিহলারাও  মািলকানার  অিধকারী  হেত  পােরন।  েমাহরানা  বা
উত্তরািধকার সূত্ের পাওয়া সম্পত্িত ছাড়াও মিহলারা চাকরী ও ব্যবসার মাধ্যেম সম্পেদর

মািলক হেত পােরন।



,সূরা িনসার ৩৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ِنَ عَقَدَتْ أيَْمَانكُُمْ فَآتَوُهُمْ نصَِيبَهُمْ إنِذا ترَكََ الْوَالدَِانِ وَالأْقَْربَُونَ وَال جَعَلْنَا مَوَاليَِ مِم وَلكُِل
(৩৩) شَيْءٍ شَهِيدًا هَ كَانَ عَلَى كُلالل

আিম  প্রত্েযেকর  জন্য  উত্তরািধকার  বা  মীরাস  িনর্ধারণ  কেরিছ,  যা  তােদর  বাবা,মা  ও"
আত্মীয়  স্বজন  ত্যাগ  কের  যায়  এবং  েতামরা  যােদর  সােথ  অঙ্গীকারবদ্ধ  তােদর  অংশ  প্রদান

(কর। িনশ্চয়ই আল্লাহ সব িবষেয় সাক্ষী।" (৪:৩৩

আেগর আয়ােত বলা হেয়েছ নারী ও পুরুষ যা অর্জন কের তা তােদর িনজস্ব সম্পদ। আর এই আয়ােত
বলা হচ্েছ,  প্রত্েযক নারী ও পুরুষ উত্তরািধকার সূত্ের যা পায়,েসগুেলাও তােদর িনজস্ব
সম্পদ। এরপর আেরা বলা হেয়েছ, উপার্জন ও উত্তরািধকার সূত্ের পাওয়া সম্পদ ছাড়াও কােরা
সােথ ৈবধ চুক্িতর িভত্িতেত মানুষ েযসব সম্পদ অর্জন কের, েসগুেলার মািলকও তারাই। ইসলাম
পূর্ব যুেগ আরবেদর মধ্েয এক ধরেনর চুক্িত প্রথা প্রচিলত িছল। এই প্রথা অনুযায়ী দুই
ব্যক্িত  প্রিতজ্ঞাবদ্ধ  হত  েয,  তারা  জীবেন  এেক  অপরেক  সহায়তা  করেব।  একজন  েকান  ক্ষিতর
সম্মুখীন  হেল  অন্যজন  েসই  ক্ষিতপূরণ  করেব  এবং  তােদর  কােরা  মৃত্যুর  পের  অন্যজন  মৃত
ব্যক্িতর সম্পদ উত্তরািধকার িহেসেব েভাগ করেব। ইসলাম অেনকটা বীমার মত এই চুক্িতপ্রথা
েমেন িনেয়েছ। তেব এ ক্েষত্ের উত্তরািধকার পাবার জন্য মৃত ব্যক্িতর উত্তরািধকারী না

থাকার িবষয়েক শর্ত কের িদেয়েছ।

,এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

প্রথমত :  ইসলােমর উত্তরািধকার আইন  সম্পূর্ণরূেপ েখাদায়ী আইন।  েকউ  এর  মূলনীিত বা  এর
েকান অংশ িবেশেষ পিরবর্তন আনার অিধকার রােখ না।

দ্িবতীয়ত : চুক্িত ও প্রিতজ্ঞা পালন করা ধর্মীয় দৃষ্িটেতও ফরজ বা অবশ্য পালনীয়। িবেশষ
কের,  েযসব চুক্িত অর্থ েলনেদন সম্পর্িকত তা েমেন চলা বাধ্যতামূলক। কারণ,  এসব চুক্িত

লঙ্ঘেনর ফেল অন্যপক্ষ আর্িথকভাব ক্ষিতগ্রস্ত হয়।
তৃতীয়ত :  প্রিতজ্ঞা এবং চুক্িতেক সংশ্িলষ্ট ব্যক্িতেদর মৃত্যুর পরও কার্যকরী রাখেত

হেব। মৃত্যুর কারেণ চুক্িতর অমর্যাদা করা উিচত নয়।



 


